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ফাদাক  একিট  আবাদ  ও  উর্বর  অঞ্চেলর  নাম  যা  খাইবেরর  কােছ  অবস্িথত  (িছল)।  মদীনা  েথেক  এ  অঞ্চেলর  দূরত্ব  িছল
প্রায় ১৪০ িক.িম.। খাইবেরর দুর্গগুেলার পরই এ অঞ্চলিট িহজােযর ইহুদীেদর বসবাসেকন্দ্র বেল গণ্য হেতা। এিট

আল্লাহর রাসূল (সা.) তার েমেয় ফােতমােক (সা.আ.) েহবা কেরিছেলন ।

ফাদাক  একিট  আবাদ  ও  উর্বর  অঞ্চেলর  নাম  যা  খাইবেরর  কােছ  অবস্িথত  (িছল)।  মদীনা  েথেক  এ  অঞ্চেলর  দূরত্ব  িছল
প্রায় ১৪০ িক.িম.। খাইবেরর দুর্গগুেলার পরই এ অঞ্চলিট িহজােযর ইহুদীেদর বসবাসেকন্দ্র বেল গণ্য হেতা।১

মদীনার উত্তর িদক েথেক িনরাপত্তাজিনত েয শূন্যতা অনুভূত হেতা, মুসিলম বািহনী কর্তৃক খাইবর, ওয়ািদউল কুরা ও
তাইমা  অঞ্চেলর  ইহুদীেদর  দমন  করার  পর  সামিরক  শক্িতর  মাধ্যেম  তা  পূরণ  করা  হেয়িছল।  এ  ভূখণ্েডর  ইহুদীেদর
সামিরক শক্িতর অবসান ঘটােনার লক্ষ্েয-যারা ইসলাম ও মুসলমানেদর জন্য প্রত্যক্ষ হুমিক বেল গণ্য হেতা-মুহীত
নামক দূতেক (মহানবীর পক্ষ েথেক) ফাদাক অঞ্চেলর ইহুদী েনতৃবৃন্েদর কােছ প্েররণ করা হয়। ইউশা’ ইবেন নূন িযিন
এ অঞ্চেলর ইহুদীেদর প্রধান িছেলন, যুদ্ধ করার েচেয় সন্িধ ও আত্মসমর্পেণর িবষয়েক অগ্রািধকার েদন এবং প্রিত
বছর  ফাদােকর  েমাট  উৎপািদত  শস্েযর  অর্েধক  মহানবী  (সা.)-এর  হােত  অর্পণ  এবং  ইসলােমর  পতাকাতেল  (ইসলামী
রাষ্ট্েরর  ছায়ায়)  বসবাস  করার  ব্যাপাের  প্রিতশ্রুিতবদ্ধ  হন।  আর  িঠক  একইভােব  িতিন  মুসলমানেদর  িবরুদ্েধ
ষড়যন্ত্র  না  করার  এবং  এর  িবপরীেত  ইসলামী  রাষ্ট্র  ঐ  অঞ্চেলর  শান্িত  ও  িনরাপত্তা  িনশ্িচত  করার  ব্যাপাের

পরস্পর চুক্িতবদ্ধ হেয়িছেলন।

েযসব  ভূখণ্ড  সামিরক  শক্িত  প্রেয়াগ  কের  ও  যুদ্েধর  মাধ্যেম  অিধকার  করা  হয়  েসগুেলা  সর্বসাধারণ  মুসিলম
উম্মাহর  সােথ  সংশ্িলষ্ট  এবং  ঐসব  িবিজত  অঞ্চেলর  সার্িবক  িবষয়  পিরচালনার  দািয়ত্ব  ইসলাম  ও  মুসলমানেদর
শাসনকর্তার  (মহানবী  বা  তাঁর  পের  তাঁর  খলীফা)  হােত  ন্যস্ত।  তেব  েয  অঞ্চল  সামিরক  অিভযান  পিরচালনা  এবং



েসনাবািহনী  প্েররণ  না  কের  (িবনা  যুদ্েধ)  মুসলমানেদর  হস্তগত  হয়,  তা  স্বয়ং  মহানবী  (সা.)  এবং  তাঁর  পের  তাঁর
স্থলবর্তী ইমােমর সােথই সংশ্িলষ্ট হেয় থােক এবং এ ধরেনর ভূখণ্েডর সর্বময় ক্ষমতা ও এখিতয়ার েকবল তাঁর হােতই
ন্যস্ত  থােক।  িতিন  তা  দান  কের  িদেত  পােরন,  আবার  ইচ্ছা  করেল  ভাড়াও  িদেত  পােরন।  এ  সংক্রান্ত  আেরকিট  িবষয়

হচ্েছ, িতিন এ ধরেনর সম্পদ েথেক তাঁর িনকটাত্মীয়েদর ৈবধ প্রেয়াজনািদ সম্মানজনকভােবও েমটােত পােরন।২

মহানবী  (সা.)  শরীয়েতর  এ  িবধােনর  িভত্িতেত  ফাদাক  তাঁর  কন্যা  হযরত  ফািতমা  (আ.)-এর  কােছ  িহবা  কেরিছেলন।
:  িবদ্যমান  সাক্ষ্য-প্রমাণ  অনুসাের  এ  সম্পত্িত  িহবা  করার  লক্ষ্য  ও  উদ্েদশ্য  িছল  দু’িট  িবষয়

১. মহানবী (সা.)-এর ওফােতর পর মুসলমানেদর সার্িবক িবষয়ািদ পিরচালনার দািয়ত্ব এবং েনতৃত্বভার হযরত আলীর ওপর
অর্িপত িছল; আর এ িবষয়িট বহুবার মহানবী স্পষ্ট কের ব্যক্ত কেরেছন। স্বাভািবকভােব এ ধরেনর দািয়ত্ব পালেনর
ক্েষত্ের  এক  িবরাট  ব্যেয়রও  প্রেয়াজন  আেছ।  হযরত  আলী  (আ.)  এ  দািয়ত্ব  সুষ্ঠুভােব  সংরক্ষণ  ও  পালন  করার  জন্য
ফাদাক  েথেক  লব্ধ  আেয়র  সর্েবাচ্চ  ব্যবহার  করেত  পারেতন।  (মহানবীর  ওফােতর  পর)  িখলাফত-প্রশাসন  এ  ধরেনর
পূর্বাভােসর ব্যাপাের অবগত িছল িবধায় তাঁর ওফােতর পর প্রথম িদনগুেলােতই তাঁর আহেল বাইেতর হাত েথেক ‘ফাদাক’

িনজ কর্তৃত্েব িনেয় যায়।

২.  মহানবীর  বংশধরগণ,  যাঁেদর  পূর্ণাঙ্গ  নমুনা  হচ্েছন  হযরত  ফািতমা,  হযরত  হাসান  ও  হযরত  হুসাইন,  তাঁরা  যােত
মহানবীর  ওফােতর  পর  সম্মানজনকভােব  জীবন  যাপন  করেত  পােরন  এবং  মহানবীর  মান-মর্যাদাও  যােত  অক্ষুণ্ণ  থােক,

েসজন্য িতিন ফাদাক ভূখণ্ড িনজ কন্যা ফািতমা (আ.)-এর কােছ িহবা কেরিছেলন।

মুহাদ্িদস ও মুফাসিসরগণ িলেখেছন : যখন

و آت ذا القرى حقّه و المسكن و ابن السّبل

আর আপিন (আপনার) িনকটাত্মীয়, দিরদ্র এবং মুসািফরেক তােদর ন্যায্য অিধকার প্রদান করুন’৩-এ আয়াত অবতীর্ণ হয়,‘
তখন মহানবী (সা.) িনজ কন্যাসন্তান হযরত ফািতমােক েডেক এেন তাঁর কােছ ফাদােকর স্বত্ব হস্তান্তর কেরিছেলন।৪ এ

ঘটনার বর্ণনাকারী হচ্েছন আবু সাঈদ খুদরী, িযিন মহানবী (সা.)-এর অন্যতম সম্মািনত সাহাবী িছেলন।

িশয়া-সুন্নী  িনর্িবেশেষ  সকল  মুফাসিসর  িবশ্বাস  কেরন,  এ  আয়াত  মহানবী  (সা.)-এর  িনকটাত্মীয়েদর  অিধকার
প্রসঙ্েগ  অবতীর্ণ  হেয়িছল  এবং  তাঁর  কন্যা  ‘িযলকুবরা’  অর্থাৎ  িনকটাত্মীয়েদর  সবেচেয়  স্পষ্ট  বাস্তব  নমুনা।
এমনিক  সন্ধ্যােবলা  যখন  ঐ  শামেদশীয়  েলাকিট  ইমাম  আলী  ইবনুল  হুসাইন  যাইনুল  আেবদীন  (আ.)-েক  বেলিছল  :  “তুিম
েতামার  িনেজর  পিরচয়  দাও”,  তখন  িতিন  িনজ  পিরচয়  তুেল  ধরার  জন্য  উপিরউক্ত  আয়াত  (সূরা  ইসরা  :  ২৬)  েতলাওয়াত
কেরিছেলন। আর এ িবষয়িট মুসলমানেদর মধ্েয এতটা স্পষ্ট িছল, শামেদশীয় ঐ েলাকিট ইমাম যাইনুল আেবদীেনর বক্তব্য
সত্যায়ন স্বরূপ মাথা েনেড় তাঁেক এভােব বেলিছল : “রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সােথ আপনার িনকটাত্মীয়তার সম্পর্ক

থাকার কারেণ মহান আল্লাহ্ তাঁর রাসূলেক আপনােদর অিধকার প্রদান করার িনর্েদশ িদেয়েছন।”৫

সারসংক্েষপ  :  এ  আয়াত  েয  হযরত  ফািতমা  যাহরা  এবং  তাঁর  বংশধরগেণর  শােন  অবতীর্ণ  হেয়েছ,  েস  ব্যাপাের  মুসিলম
জ্ঞানীেদর মধ্েয ঐকমত্য (ইজমা) রেয়েছ। তেব এ আয়াত অবতীর্ণ হবার সময় মহানবী (সা.)  ফাদাক ভূখণ্ডিট েয হযরত



ফািতমার উদ্েদশ্েয িহবা কেরিছেলন, েস ব্যাপাের িশয়া মুসিলম আেলমেদর মধ্েয ঐকমত্য িবদ্যমান আেছ এবং কিতপয়
সুন্নী আেলমও এ ব্যাপাের িশয়া আেলমেদর সােথ একমত প্রকাশ কেরেছন।

আব্বাসী  খলীফা  (েয  কারেণই  েহাক  না  েকন)  হযরত  ফািতমা  যাহরা  (আ.)-এর  বংশধরগেণর  কােছ  ফাদাক  িফিরেয়  িদেত
েচেয়িছেলন।  িতিন  আবদুল্লাহ  ইবেন  মূসা  নামক  এক  িবখ্যাত  ঐিতহািসেকর  কােছ  একিট  পত্ের  তাঁেক  এ  ব্যাপাের
প্রেয়াজনীয়  িদক-িনর্েদশনা  প্রদান  করার  অনুেরাধ  জািনেয়িছেলন।  িতিন  (ঐিতহািসক)  উপিরউক্ত  হাদীস-  যা  িছল  ঐ
আয়ােতর  শােন  নুযূল- খলীফার  কােছ  িলেখ  পািঠেয়িছেলন।  আর  খলীফা  মামুনও  হযরত  ফািতমার  বংশধরগেণর  কােছ  ফাদাক

িফিরেয় িদেয়িছেলন।৬

আব্বাসী খলীফা (মামুন) মদীনার শাসনকর্তার কােছ িলেখিছেলন : “মহানবী (সা.) ফাদাক গ্রামিট স্বীয় কন্যা হযরত
ফািতমােক িহবা কেরিছেলন এবং এিট একিট সন্েদাহতীত িবষয়। আর হযরত ফািতমার বংশধরগেণর মধ্েযও এ ব্যাপাের েকান

মতিভন্নতা েনই।”৭

মামুন েযিদন ফাদাক সংক্রান্ত অিভেযাগ িনষ্পত্িত করার জন্য আসেন উপিবষ্ট হেলন, তখন প্রথেম তাঁর হােত একিট
আেবদনপত্র  আেস,  যার  েলখক  িনেজেক  হযরত  ফািতমা  (আ.)-এর  পক্ষ  সমর্থনকারী  বেল  পিরচয়  প্রদান  কেরন।  মামুন  ঐ
পত্রিট পেড় একটু ক্রন্দন কেরন এবং বেলন : “হযরত ফািতমার পক্ষ সমর্থনকারী েক?” তখন এক বৃদ্ধ দাঁিড়েয় িনেজেক

হযরত ফািতমার পক্ষ সমর্থনকারী বেল তুেল ধরেলন।

িবচার  অিধেবশনিট  তাঁর  ও  মামুেনর  মধ্েয  একিট  িবতর্কসভার  রূপ  পিরগ্রহ  কেরিছল।  অবেশেষ  মামুন  িনেজেক  েদাষী
বেল েদখেত েপেলন এবং আদালেতর প্রধান িবচারপিতেক হযরত ফািতমার বংশধরগেণর কােছ ফাদাক ভূখণ্ড িফিরেয় েদয়ার

জন্য একিট পত্র েলখার িনর্েদশ িদেলন। উক্ত পত্র েলখা হেলা এবং খলীফা মামুন তা অনুেমাদন করেলন।

ফাদাক ভূখণ্ড েয হযরত ফািতমার ৈবধ সম্পত্িত িছল, তা প্রমাণ করার জন্য েয সব দিলল-প্রমাণ উপস্থাপন করা হেয়েছ
তার েচেয় গুরুত্বপূর্ণ হল।  ইসলােমর সর্বপ্রধান পরম সত্যবাদী (িসদ্দীেক আকবর) আমীরুল মুিমনীন হযরত আলীর
(আ.) একিট পত্র যা বসরার গভর্নর উসমান ইবেন হুনাইেফর কােছ েলখা এ পত্ের দ্ব্যর্থহীন কণ্েঠ ফাদােকর মািলকানা

: উল্েলখ কের বেলেছন

ت علها نفوسُ قومٍ، و سَخَتْ عنها نفوسُ قومٍ آخَرن و ه السّماء. فَشَحّبلي كانت فِى أيدينا فدك من كلّ ما أظل
نعمَ الحَكَمُ اللهُ

হ্যাঁ,  েযসব  িকছুর  ওপর  আকাশ  ছায়া  প্রদান  কেরেছ,  েসসেবর  মধ্েয  ফাদাক  গ্রােমর  উল্েলখেযাগ্য  পিরমাণ“
ভূসম্পত্িতও অন্তর্ভুক্ত, যা আমােদর হােত (কর্তৃত্েব) িছল। িকন্তু েকান েকান েগাষ্ঠী এ ব্যাপাের কার্পণ্য
করল। আর একদল উদার ও মহানুভব ব্যক্িত িবেশষ কিতপয় বৃহত্তর কল্যােণর স্বার্েথ তা েথেক দৃষ্িট িফিরেয় িনল।

তেব মহান আল্লাহ্ই হচ্েছন সর্বশ্েরষ্ঠ ফয়সালাকারী।৮

?তাই এ স্পষ্ট বক্তব্য িবদ্যমান থাকা সত্েবও এ ব্যাপাের সন্েদহ েপাষণ করা কী কের সম্ভব হেত পাের

মহানবী (সা.)-এর ওফােতর পের ফাদােকর ইিতহাস



মহানবী  (সা.)-এর  ওফােতর  পর  রাজৈনিতক  লক্ষ্য  ও  উদ্েদশ্য  চিরতার্থ  করার  জন্য  মহানবী  (সা.)-এর  প্রাণপ্িরয়
কন্যা হযরত ফািতমা যাহরােক তাঁর ৈবধ ভূসম্পত্িত েথেক বঞ্িচত এবং তাঁর িনযুক্ত কর্মচারী ও শ্রিমকেদর েসখান
েথেক বিহষ্কার করা হয়। তাই িতিন আইেনর আশ্রয় িনেয় প্রশাসেনর কাছ েথেক তাঁর ৈবধ অিধকার আদায় করার িসদ্ধান্ত

িনেয়িছেলন।

প্রথম  পর্যােয়  ফাদাক  গ্রামিট  হযরত  ফািতমা  (আ.)-এর  কর্তৃত্বাধীন  িছল।  আর  এ  কর্তৃত্ব  তাঁর  স্বত্বািধকারী
হওয়ার প্রমাণ িছল। এ সত্েবও ইসলাম ধর্েমর িবচার সংক্রান্ত যাবতীয় নীিতর িবপক্েষ প্রশাসন তাঁর কােছ সাক্ষী
উপস্িথত করার দাবী জানায়। অথচ িবশ্েবর েকাথাও েকান সম্পদ কােরা কর্তৃত্েব িবদ্যমান থাকেল, যােক পািরভািষক
বা ‘স্বত্বািধকারী’ বলা হয়, তার কাছ েথেক কখেনা সাক্ষী চাওয়া হয় না। হযরত ফািতমা (ــــد অর্েথ ‘যূল ইয়াদ’ (ذو الي
বাধ্য  হেয়  হযরত  আলী  (আ.)-এর  মেতা  ব্যক্িতত্ব  এবং  উম্েম  আইমােনর  মেতা  নারী,  যাঁেক  মহানবী  (সা.)  েবেহশেতর
নারীগেণর  অন্তর্ভুক্ত  বেল  সাক্ষ্য  িদেয়িছেলন,  তাঁেক,  এবং  বালাযুরীর৯  বর্ণনানুযায়ী,  মহানবীর  আযাদকৃত  দাস
রাবাহেক  সাক্ষ্য  প্রদােনর  জন্য  খলীফার  কােছ  িনেয়  যান।  িখলাফত-প্রশাসন  তাঁেদর  সাক্ষ্য  প্রদানেক  েমােটই
গুরুত্ব েদন িন এবং এভােব মহানবী (সা.)  তাঁর কন্যােক েয ভূসম্পত্িত িহবা কেরিছেলন,  তা েথেক তাঁেক বঞ্িচত

করার িবষয়িট িনশ্িচতভােব প্রমাণ হেয় যায়।

আয়ােত  তাতহীর১০  অনুসাের  হযরত  ফািতমা  যাহরা  (আ.),  হযরত  আলী  (আ.)  এবং  তাঁেদর  সন্তানদ্বয়  (হাসান  ও  হুসাইন)  সব
ধরেনর পাপ-পঙ্িকলতা েথেক পিবত্র; আর যিদ এ আয়াত মহানবী (সা.)-এর স্ত্রীগণেক শািমল কের, তবুও তাঁর কন্যা হযরত
ফািতমা িনশ্িচতভােব এ আয়ােত বর্িণত আহেল বাইেতর বাস্তব নমুনা হেবন। তেব অত্যন্ত দুঃেখর সােথ বলেত হয় েয, এ

িবষয়িটও সম্পূর্ণরূেপ উেপক্িষত হয় এবং তদানীন্তন খলীফা হযরত ফািতমার এ দাবীেক স্বীকৃিত েদন িন।

খলীফা অবেশেষ মহানবীর কন্যার দাবীর কােছ মাথা নত কেরিছেলন এবং ফাদাক েয তাঁর ৈবধ িনষ্কণ্টক ভূসম্পত্িত, েস
ব্যাপাের  একিট  পত্র  িলেখ  তাঁেক  প্রদান  কেরিছেলন।  পত্র  িনেয়  েফরার  সময়  পিথমধ্েয  খলীফার  পুরােনা  বন্ধুর
সােথ মহানবীর কন্যা হযরত ফািতমার সাক্ষাৎ হেল িতিন পত্র েলখার ঘটনা জানেত পােরন। িতিন হযরত ফািতমা (আ.)-এর
কাছ েথেক পত্রিট এেন খলীফার সামেন উপস্িথত কের তাঁেক বেলিছেলন :  েযেহতু এ ঘটনার মধ্েয আলীর স্বার্থ আেছ,
তাই তাঁর সাক্ষ্য গ্রহণেযাগ্য হেব না। আর উম্েম আইমান একজন মিহলা এবং একজন মিহলার সাক্ষ্েযর েকান মূল্য

েনই।” এরপর িতিন খলীফার সামেনই উক্ত পত্র িছঁেড় টুকেরা টুকেরা কের েফেলন।১১

হালাবী  তাঁর  সীরাত  গ্রন্েথ  এ  ঘটনা  একটু  িভন্নভােব  বর্ণনা  কের  বেলেছন  :  খলীফা  হযরত  ফািতমার  মািলকানার
সত্যায়ন কেরিছেলন। িকন্তু হঠাৎ েসখােন তাঁর বন্ধু হযরত উমর এেস উপস্িথত হন এবং বেলন, এ পত্রিট আসেল কী? তখন
খলীফা তাঁেক বেলিছেলন : “এ পত্ের আিম ফািতমার মািলকানা সত্যায়ন কেরিছ।” তখন হযরত উমর বলেলন : “আপনার জন্য
(ভিবষ্যেত) ফাদােকর আেয়র প্রেয়াজন হেব। কারণ আগামীকাল যিদ আরেবর মুশিরকরা মুসলমানেদর িবরুদ্েধ িবদ্েরাহ
কের,  তা  হেল  তােদর  িবরুদ্েধ  যুদ্েধর  এত  খরচ  েকাথা  েথেক  আপিন  েমটােবন?”  আর  এরপর  হযরত  উমর  উক্ত  পত্র  িনেয়

িছঁেড় টুকেরা টুকেরা কের েফেলন।১২

এ কারেণই এখান েথেক একজন প্রখ্যাত কালামিবদ আেলেমর বক্তব্েযর বস্তুিনষ্ঠতা উপলব্িধ করা যায়। তা হেলা, ইবেন
আবীল হাদীদ বেলেছন : “‘আিম আলী ইবেন নাকী’ নামক একজন  কালামিবদ আেলমেক বেলিছলাম, ফাদাক গ্রামটা এতটা বড় িছল



না এবং ঐ ক্ষুদ্র ভূখণ্েড গুিটকতক েখজুর গাছ ছাড়া আর িকছুই িছল না। আর ঐ সব েখজুর গাছ এতটা মূল্যবান িছল না
েয কারেণ ফািতমার িবেরাধীরা এ ভূখণ্েডর ব্যাপাের েলাভ করেব।”১৩

িতিন আমার প্রশ্েনর জবােব বেলিছেলন : আপিন এ ব্যাপাের ভুল করেছন। েসখানকার েখজুর গাছগুেলার সংখ্যা কুফার
বর্তমান েখজুর গাছগুেলার েচেয় কম িছল না। িনশ্িচতভােব বলা যায়, এ উর্বর ভূখণ্ড েথেক মহানবী (সা.)-এর আহেল
বাইত  ও  বংশধরগেণর  বঞ্িচত  করার  কারণ  িছল,  আমীরুল  মুিমনীন  হযরত  আলী  (আ.)  পােছ  এ  ভূখণ্েডর  আয়  প্রশাসেনর
িবরুদ্েধ সংগ্রাম ও প্রিতেরাধ করার কােজ ব্যবহার কেরন এমন আশংকার িদকিট বাস্তবায়েন সক্ষম না হন। এ কারেণ
শুধু  হযরত  ফািতমা  যাহরা  (আ.)-েকই  ফাদাক  েথেক  বঞ্িচত  করা  হয়  িন;  বরং  বনী  হািশম  এবং  আবদুল  মুত্তািলেবর
বংশধরগণেক তাঁেদর ন্যায্য অিধকার অর্থাৎ খলীফােদর শাসনামেল মুসিলম বািহনীর যুদ্ধলব্ধ সম্পদ অর্থাৎ মােল
গনীমেতর  এক-পঞ্চমাংশ  (খুমস)  েথেকও  বঞ্িচত  করা  হেয়িছল।  িনঃসন্েদেহ  েয  েগাষ্ঠীিট  চরম  অভাব,  দািরদ্র্য  ও
দূরবস্থার মধ্েয জীবন যাপন করেত বাধ্য হেব এবং জীবেনর চািহদা েমটােতই ব্যস্ত থাকেব, তারা কখেনাই িবদ্যমান

অবস্থার িবরুদ্েধ সংগ্রাম করার িচন্তা তােদর মাথায় লালন করেব না।১৪

ইবেন আবীল হাদীদ শারহু নাহিজল বালাগাহ্ গ্রন্েথর ২৮৪ পৃষ্ঠায় পশ্িচম বাগদােদর উচ্চ িশক্ষা প্রিতষ্ঠােনর
একজন  িবখ্যাত  িশক্ষক  (আলী  ইবনুল  ফািরকী)  েথেক  এ  বাক্যিট  উদ্ধৃত  কের  বেলেছন  :  “আিম  তাঁেক  বললাম  :  মহানবী
(সা.)-এর  কন্যা  হযরত  ফািতমা  (আ.)  িক  তাঁর  দাবীর  ক্েষত্ের  সত্যবাদী  িছেলন?”  িতিন  বেলিছেলন  :  “হ্যাঁ”।  আিম
তােক বললাম, “খলীফা িক জানেতন েয, হযরত ফািতমা সত্যবাদী?” িতিন বেলিছেলন : “হ্যাঁ।” তখন আিম তাঁেক বেলিছলাম :
“খলীফা  েকন  তাঁর  িনশ্িচত  ৈবধ  অিধকার  তাঁর  কােছ  িফিরেয়  েদন  িন?”  এ  সময়  শ্রদ্েধয়  িশক্ষক  স্িমত  েহেস
ভাবগাম্ভীর্েযর  সােথ  বেলিছেলন  :  “খলীফা  যিদ  সত্যবাদী  নারী  িহেসেব  হযরত  ফািতমা  (আ.)-এর  বক্তব্যসমূহ  েমেন
িনেতন এবং সাক্ষী না েচেয়ই ফাদাক ভূখণ্ড তাঁর কােছ হস্তান্তর করেতন; তা হেল পেরর িদন িতিন িনজ স্বামী আলী
(আ.)-এর অনুকূেল এ অবস্থােক কােজ লাগােতন এবং বলেতন :  িখলাফত আমার স্বামীর সােথ সংশ্িলষ্ট। আর এ অবস্থায়
খলীফা  আলীর  কােছ  িখলাফত  হস্তান্তর  করেত  বাধ্য  হেতন।  কারণ  িতিন  ফািতমােক  সত্যবাদী  বেল  েমেন  িনেয়েছন  এবং
িবশ্বাস  কেরন।  িকন্তু  এ  ধরেনর  দাবীর  পথ  রুদ্ধ  করার  জন্যই  খলীফা  হযরত  ফািতমােক  তাঁর  ৈবধ  িনশ্িচত  অিধকার

”েথেক বঞ্িচত কেরিছেলন।

ফাদাক  ভূখণ্ড  েথেক  হযরত  ফািতমা  (আ.)-এর  সন্তান  ও  বংশধরগণেক  বঞ্িচত  করার  িভত  প্রথম  খলীফার  সমেয়ই  রিচত
হেয়িছল। আর হযরত আলী (আ.)-এর ইন্েতকােলর পর মুয়ািবয়া িখলাফেতর সার্িবক দািয়ত্বভার গ্রহণ কেরন এবং ফাদাক
ভূখণ্ডেক  িতন  ব্যক্িতর  (মারওয়ান,  আমর  ইবেন  উসমান  ও  িনজ  পুত্র  ইয়াযীদ)  মধ্েয  বণ্টন  কের  েদন।  মারওয়ােনর
িখলাফতকােল ফাদােকর সকল অংশ তার হােত চেল আেস এবং েস তা তার পুত্র আবদুল আযীযেক িহবা কের েদয়। আর েসও তা তার
পুত্র  উমর  ইবেন  আবদুল  আযীযেক  প্রদান  কেরিছল।  বনী  উমাইয়্যার  খলীফার  মধ্েয  েকবল  উমর  ইবেন  আবদুল  আযীযই
মধ্যপন্থী িছেলন। তাই খলীফা হবার পর িতিন সর্বপ্রথম েয িবদআত িবেলাপ কেরন, তা িছল, িতিন ফাদাক ভূখণ্ড হযরত
ফািতমার বংশধরগেণর কােছ িফিরেয় িদেয়িছেলন। তাঁর ইন্েতকােলর পর তাঁর পরবর্তী খলীফারা বনী হািশেমর হাত েথেক
ফাদাক  িছিনেয়  িনেয়িছল  এবং  বনী  উমাইয়্যার  খলীফােদর  জীবন  অবসান  হওয়ার  িদন  পর্যন্ত  ফাদাক  তােদর  কর্তৃত্েব

েথেক িগেয়িছল।

বনী আব্বােসর িখলাফতকােল ফাদাক ভূখণ্ড সংক্রান্ত সমস্যা আেরা আশ্চর্যজনক রূপ পিরগ্রহ কেরিছল। েযমন আবুল



আব্বাস আস্ সাফফাহ্ (প্রথম আব্বাসী খলীফা) আবদুল্লাহ্ ইবেন হাসােনর কােছ ফাদাক হস্তান্তর কেরিছল। তারপর
দ্িবতীয়  আব্বাসী  খলীফা  মানসূর  আদ  দাওয়ািনকী  আবার  তা  েকেড়  িনেয়িছল।  তেব  তার  পুত্র  খলীফা  মাহদী  তা  হযরত
ফািতমার  বংশধরেদর  কােছ  িফিরেয়  িদেয়িছেলন।  তাঁর  (মাহদী)  মৃত্যুর  পর  িবিভন্ন  রাজৈনিতক  স্বার্েথ  আব্বাসী
খলীফা  মূসা  ও  খলীফা  হারুনুর  রশীদ  হযরত  ফািতমার  বংশধরেদর  হাত  েথেক  ফাদাক  েকেড়  িনেয়িছেলন।  আর  এ  অবস্থাটা
মামুেনর খলীফা হওয়া পর্যন্ত অব্যাহত িছল। িতিন আনুষ্ঠািনকভােব ফাদাক সংক্রান্ত ন্যায্য অিধকার এর প্রকৃত
স্বত্বািধকারীগেণর কােছ িফিরেয় েদন এবং তাঁর মৃত্যুর পর ফাদাক আবােরা অস্িথিতশীল অবস্থার িশকার হয় অর্থাৎ
কখেনা  তা  হযরত  ফািতমার  বংশধরগেণর  কাছ  েথেক  িছিনেয়  েনয়া  হেতা,  কখেনা  তা  তাঁেদর  কােছ  েফরত  েদয়া  হেতা।  বনী
উমাইয়্যা  ও  বনী  আব্বােসর  িখলাফতকােল  অর্থৈনিতক  গুরুত্েবর  েচেয়  ফাদােকর  রাজৈনিতক  গুরুত্বই  অিধক  বৃদ্িধ
েপেয়িছল। ইসলােমর প্রথম যুেগর খলীফাগণ ফাদােকর আেয়র মুখােপক্ষী িছেলন। তেব পরবর্তী যুগগুেলােত খলীফা ও
আমীর-অমাত্যগণ  এতটা  অর্থ  ও  ধন-সম্পেদর  অিধকারী  হেয়িছল  েয,  তােদর  আর  ফাদােকর  আেয়র  প্রেয়াজন  হেতা  না।  এ
কারেণই  যখন  খলীফা  উমর  ইবেন  আবদুল  আযীয  হযরত  ফািতমা  (আ.)-এর  বংশধরগেণর  কােছ  ফাদাক  অর্পণ  কেরন,  তখন  বনী
উমাইয়্যা  তাঁেক  ভর্ৎসনা  কের  বেলিছল  :  “আপিন  এ  কােজর  দ্বারা  ‘শায়খাইন’  অর্থাৎ  হযরত  আবু  বকর  ও  হযরত  উমরেক
েদাষী সাব্যস্ত কেরেছন।” আর এ কারেণ তারা তাঁেক ফাদােকর মূল মািলকানা িনজ হােত েরেখ এ ভূসম্পত্িতর আয় হযরত

ফািতমার সন্তান ও বংশধরগেণর মধ্েয বণ্টন করেত বাধ্য কেরিছল।১৫

আইেনর মানদণ্েড ফাদাক

ফাদাক  সংক্রান্ত  িবষয়  অধ্যয়ন  ও  পর্যােলাচনা  করেল  স্পষ্ট  প্রমািণত  হেয়  যায়,  মহানবী  (সা.)-এর  প্রাণপ্িরয়
কন্যা হযরত ফািতমােক তাঁর ন্যায্য অিধকার েথেক বঞ্িচত করা িছল েনহােয়ত একিট রাজৈনিতক ব্যাপার। আর এ িবষয়িট
তদানীন্তন শাসনকর্তার কােছ অিধক স্পষ্ট িছল। এ কারেণই মহানবীর কন্যা হযরত ফািতমা অত্যন্ত প্রাঞ্জল ও বাক-

: অলংকার সমৃদ্ধ এক অনলবর্ষী বক্তৃতায় বেলিছেলন

هذا كاب الله حكما و عدلا و ناطقا و فضلا يقول: رنىِ و رث من آل يعقوب و ورث سليمان داوود و بّن عزّ و
جلّ فِى ما وزع من الأقساط و شرع من الفرائض

মহান আল্লাহর িকতাব কুরআন- যা হচ্েছ ফয়সালাকারী, স্পষ্টভাষী িবচারক এবং মীমাংসাকারী-বলেছ : হযরত যাকািরয়া“
(আ.)  মহান  আল্লাহর  কােছ  প্রার্থনা  কেরিছেলন,  মহান  আল্লাহ্  তাঁেক  এমন  এক  সন্তান  িদন,  েয  তাঁর  ও  ইয়াকুেবর
বংশধারার উত্তরািধকারী হেব।১৬ এ িকতােব আেরা বলা হেয়েছ : আর সুলাইমান দাউেদর উত্তরািধকারী হেয়িছেলন।১৭ মহান
আল্লাহ্ (তাঁর) ইলাহী িকতাব কুরআেন উত্তরািধকারীেদর প্রাপ্য অংশগুেলা বর্ণনা কেরেছন এবং ফারােয়যও স্পষ্ট

কের িদেয়েছন।”১৭

: তথ্যসূত্র

ফাদাক’ ধাতু েদখুন।‘ فدك ১. মারািসদুল ইত্েতলা’ নামক গ্রন্েথ

২. সূরা হাশর ৬ ও ৭ নং আয়াত; এ িবষয়িট িফক্হী গ্রন্থসমূেহর িজহাদ অধ্যােয় ‘ফাই ও আনফাল’ িশেরানােম িবস্তািরত
আেলাচনা করা হেয়েছ।



৩. সূরা ইসরা : ২৬
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(অত্র প্রবন্ধিট িচরভাস্বর মহানবী (সা.)-২য় খণ্ড েথেক সংকিলত)


